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প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৫ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠি তৈরির মূল ভিত্তি হচ্ছে মানসম্মত ও যুগোপযোগী প্রাথমিক শিক্ষা। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন, একটি শিক্ষিত প্রজন্ম ছাড়া সোনার বাংলা গড়া সম্ভব নয়। তাই তিনি স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের পদ সরকারি করেন।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর শিক্ষা কমিশনের অন্যান্য সুপারিশমালা আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৭৫ পরবর্তী অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা শিক্ষাখাতে নিয়ে আসে ব্যাপক নৈরাজ্য, অনিয়ম, দুর্নীতি, নকল আর অব্যবস্থাপনা। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী হয়। 
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময়ই শিক্ষাখাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। 
দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের ভোটে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে ’৯৬-এর সরকারের সময়ে আমরা শিক্ষাখাতের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নেই। আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫.৫ ভাগে। এ বিশাল অর্জনের সম্মানজনক স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ‘ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮’ লাভ করে।
অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, বিশ্বের সকল দেশে যখন সময়ের সাথে সাথে সাক্ষরতার হার বাড়ে তখন বিএনপি-জামাতের ২০০১-২০০৬ আমলে সাক্ষরতার হার কমে দাঁড়ায় ৪৪ শতাংশে। 
২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আবারো আমাদের চেষ্টার ফলে আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯ শতাংশ। এ অর্জনের জন্য আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। 
২০০৯ থেকে গত ৬ বছরে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।
২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্য স্থির করেছি। 
আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এ অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ঘোষণা থাকলেও ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি আমরা নিশ্চিত করেছি।
পাশাপাশি আমরা ঝরেপড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করেছি। ঝরেপড়া রোধে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। এ ক্ষিত্রে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে আমরা ৭৮ লক্ষ ৭০ হাজার ১২৯ জনে উন্নীত করেছি। ৯৬টি দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলার ২৯ লক্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিমানসম্পন্ন বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে আমরা প্রত্যেকটি স্কুলে মিড-ডে মিল চালু করব।
অনুন্নত জনপদ এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৫২টি জেলার ১৪৮টি উপজেলায় আমরা ১১৪০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১ হাজার ৬২৩টি ‘আনন্দ স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেছি। ফলে, হত-দরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 
ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠির নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এক হাজার কোটি টাকার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। 
নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ৪৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বাংলাদেশ সাক্ষরতা কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
আমরা একটি উৎপাদনমুখী, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এ নীতির বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে। সুষম মূল্যায়নের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
আমরা প্রতি বছরের মতো এবারও বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩টি নতুন পাঠ্যবই বিতরণ করেছি। 
শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ে ধারণা দিতে ‘সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা’ বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এরফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
ছাত্র-ছাত্রীদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশ এবং ক্রীড়ানৈপূণ্য বাড়াতে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। 
২০১১ সাল হতে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হচ্ছে।
শিশুদের নেতৃত্ব বিকাশে ২০১০ সাল হতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাদের জন্য কক্সবাজারে লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। 
সুধিমন্ডলী,
শিক্ষকতার মান ও দক্ষতা বাড়াতে শিক্ষকদের যুগোপযোগী ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। দেশের সকল পিটিআইয়ে ‘ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন’ কোর্স চালুর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যসহ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে বিদেশেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
আমরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি। ২০১৩ সাল থেকে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। এজন্য ৩৭ হাজার ৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এসব পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে গত ছয় বছরে এক লাখেরও বেশি শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে।
আমি ২০১৩ সালে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং এসব বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারি করার ঘোষণা দিয়েছিলাম।
সে অনুযায়ী, ২৫ হাজার ২৪২টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে, বাকী ৯৫১ টি অচিরেই করা হবে। ৯০ হাজার ৩৬৫ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারি করার আদেশ জারি করা হয়েছে, বাকী ১৩ হাজার ৪৮০ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারি করার আদেশ জারি হবে। 
বিদ্যালয়বিহীন এলাকাসমূহে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, পুরোনো স্কুলসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্লাসরুমের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। 
বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন, নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট, জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং রিসোর্স সেন্টার মেরামত, আসবাবপত্র সরবরাহসহ ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাস্তবায়ন করেছি। দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার ও পার্বত্য জেলায় হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বই ই-বুকে রূপান্তর করে অনলাইনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিক্ষকদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরীক্ষার ফল ওয়েবসাইট, এসএমএস ও ই-মেইলে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি।
আমাদের সরকার প্রতিবন্ধি ও অটিজম আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আমরা সকল ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য স্ব স্ব ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। মূল বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে বাণিজ্যিক কোচিং, বাজারে নোট বই নিষিদ্ধ করেছি। 
সুধিমন্ডলী,
আমরা যখন দেশের শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছি তখন বিএনপি-জামাত আন্দোলনের নামে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে জিম্মি করছে। আপনাদের মনে আছে, ২০১৩ সালে মাসের পর মাস ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারেনি তাদের সহিংসতা ও নাশকতার কারণে। নির্বাচন বানচাল করতে ৫৮২টি স্কুল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।
স্কুলে যাওয়ার পথে ককটেল মেরে আহত করেছে সাভারের চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্রী বিনু ও বগুড়ার সাদিয়া আক্তারকে। মাত্র কয়েক দিন আগে নোয়াখালিতে স্কুল শিক্ষিকা শামসুন্নাহারকে পাথর ছুড়ে হত্যা করেছে। 
এই অপশক্তি তথাকথিত অবরোধের নামে চোরাগোপ্তা হামলা, বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ চালাচ্ছে। বিশ্ব ইজতেমার মতো মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েতে আগত মুসুল্লিরা ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করলেও তারা মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেনা। নিজে শিক্ষিত নয় বলে মানুষ শিক্ষিত হোক তা চায়না। তারা শিক্ষাকে ভয় পায়। কারণ শিক্ষা সচেতনতা সৃষ্টি করে। আর সচেতন মানুষ কখনোই তাদের সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অর্থপাচারকে সমর্থন করবেনা। 
শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ,
আপনারা শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জাতির পিতা বলতেন ‘‘সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চাই’’। আপনারা হচ্ছেন সেই সোনার মানুষ। নিবেদিতপ্রাণ কারিগর। আপনারাই পারেন নীতি ও আদর্শ দিয়ে দেশের প্রতিটি শিশুকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। কোনটি ভালো কাজ কোনটি মন্দ সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা দেওয়া আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব।
আমরা প্রতিটি শিশুকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাই। এ জন্য যে কোন উদ্যোগ ও ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করতে প্রস্ত্তত আছি।
শিক্ষকদের পেশাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। ইতোমধ্যে দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ ২য় শ্রেণিতে এবং সহকারি শিক্ষকের বেতন একধাপ উন্নীত করা হয়েছে। শিক্ষকদের কল্যাণে আমাদের নতুন নতুন পদক্ষেপ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা,
সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফলকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি খেলাধূলা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যারা সফলতার স্বাক্ষর রেখেছো তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলীকে জানাই আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা। এছাড়া পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
আসুন, আমরা সবাই দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নে একতাবদ্ধ হই। দেশ থেকে নিরক্ষরতাকে চিরতরে বিদায় করি। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ‘প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫’  এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
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